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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

সমবেত সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার জন্য অনুদান ও আইসিটি ফেলোশীপ প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
এখন বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির যুগ। সৃজনশীল ও বিশ্লেষণধর্মী চেতনাকে অগ্রাধিকার দেয়ার যুগ। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে টেকসই করার জন্য আমাদেরকেও সে পথে এগুতে হবে। গবেষণার জন্য অনুদান ও ফেলোশীপ প্রদানের এটাই প্রধান লক্ষ্য।  
সুধিবৃন্দ, 

বিশ্বের উন্নয়ন ও অগ্রগতি আজ নানামুখী চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। উন্নত বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। উন্নয়নশীল বিশ্বে জনসংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে মানুষের আয় ও চাহিদা। তা মেটাতে গিয়ে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বাড়ছে। ঘটছে সেবাখাতের প্রসার। এ সব করতে গিয়ে বিশ্ব জলবায়ু এখন হুমকির মুখে পড়েছে। বাংলাদেশ সহ সমুদ্র উপকূলীয় অনেক দেশে ঝুঁকি বাড়ছে। তাই বিশ্বব্যাপী এখন টেকসই উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। লাগসই সবুজ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কথা বলা হচ্ছে। এ জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা বাড়াতে হবে। প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করতে হবে। শিক্ষার্থীদেরকেও সেভাবে গড়ে তুলতে হবে। তাই আমরা ফেলোশীপ দিচ্ছি।     
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠনের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশকেও অগ্রাধিকার দেন। তিনি লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য ১৯৭৩ সালে বিসিএসআইআর প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ধান, পাট, মৎস্য প্রভৃতি খাতে গবেষণার জন্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। 

দেশের উন্নয়নকে টেকসই করতে বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার বিকল্প নেই। তাই আমরা বিষয়-ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি। এ রকম ৬০টিরও বেশি প্রতিষ্ঠানে এখন গবেষণা হচ্ছে। এ গবেষণাকে অর্থবহ করতে হবে। দেশে প্রয়োগ করার উপযোগী বিষয়গুলোতে গবেষণা করতে হবে। মৌলিক গবেষণার চেয়ে প্রায়োগিক গবেষণাকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। 

আমরা '৯৬ সরকারের সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে ১১টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়ন করেছি। ৪টি প্রকৌশল ইনস্টিটিউটকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করেছি। আমরা দেশে প্রথম টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। এ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারীরা বিজ্ঞান ও কারিগরিতে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠছে। তারা তথ্য প্রযুক্তি বিকাশ ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে অবদান রাখতে পারছে। 
সুধিমন্ডলী,        
আমরা একটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-নির্ভর সমাজ ও অর্থনীতি গড়ে তুলতে চাই। একুশ শতকের সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে চাই। এ লক্ষ্যে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। এতে বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। 

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছি। আমরা বাংলাদেশকে ‘প্রযুক্তি বিভেদ' মুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছি। তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার ঘটলে গবেষণাও সহজ হবে।  
আমরা ‘আইসিটি অ্যাক্ট ২০০৯' প্রণয়ন করেছি। আইসিটি নীতি প্রণয়ন করেছি। আমরা গাজীপুরের কালিয়াকৈরে একটি হাই-টেক পার্ক স্থাপনের কাজ শুরু করেছি। ইন্টারনেট সেবা সহজলভ্য করেছি। 
আমরা মাধ্যমিক পর্যায়ে আইটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছি। প্রতিটি স্কুলে কম্পিউটার দিচ্ছি। মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম প্রতিষ্ঠা করেছি। আইটি ল্যাব স্থাপন করেছি। শিক্ষার্থীদের সস্তায় ল্যাপটপ দেয়ার ব্যবস্থা করেছি। দেশের ৭১টি সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বিভিন্ন কোর্স চালু করা হয়েছে। আমরা গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছি। 

প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ এখন ২৪ ঘণ্টাই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জরুরী চিকিৎসাসেবা নিতে পারছেন। উপজেলা ও জেলায় কর্মরত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এ সেবা দিচ্ছেন। এতে গ্রামাঞ্চলে নারী ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষা নিশ্চিত হয়েছে। এ সাফল্যের জন্য আমরা সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ড পেয়েছি।  
সুধিমন্ডলী, 

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এ জন্য কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতে লাগসই প্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটাতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় দেশীয় কৌশল ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। আমাদের এ চ্যালেঞ্জ আমরাই যাতে ভালভাবে ও কম খরচে মোকাবেলা করতে পারি তার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। গবেষণাকেও সেভাবে পরিচালিত করুন। নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞান শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করুন। 

বিশ্বের যে সব দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশে ভাল করছে তারাই দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদেরকেও একটা বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। আসুন, বিজ্ঞানী, গবেষক সহ সর্বস্তরের জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে প্রযুক্তি ও জ্ঞান-নির্ভর, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। 

বিজ্ঞানী ও গবেষকদের সাফল্য কামনা করে এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। 
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

... 
